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(সূরা আন'আম; আয়াত ১৫-১৯ (পর্ব-৪

-সূরা আন’আেমর ১৫ ও ১৬ নম্বর আয়ােত মহান আল্লাহ বেলেছন

ي عَذَابَ َوْمٍ عَظِيمٍ (15) مَنْ يُصْرفَْ عَنْهُ َوْمَئِذٍ فَقَدْ رحَِمَهُ وَذَلكَِ الْفَوْزُ الْمُبِنُ َي أخََافُ إنِْ عَصَيْتُ رِقُلْ إن

েহ  নবী!  আপিন  মুশিরকেদর)  বলুন,  আিম  আমার  প্রিতপালেকর  অবাধ্য  হেত  ভয়  পাই  েকননা,  আিম  একিট  মহািদবেসর)“
(শাস্িতেক  ভয়  কির।"(৬:১৫

যার কাছ েথেক ঐিদন এ শাস্িত সিরেয় েনওয়া হেব, তার প্রিত আল্লাহর রহমত বা অনুকম্পা হেব। এটাই িবরাট সাফল্য।”"
((৬:১৬

আেগর  আয়ােত  আল্লাহ  িবশ্বনবী  হযরত  মুহাম্মাদ  (সা.)’র  প্রিত  কােফর-মুশিরকেদর  িবেশষ  প্রস্তােবর  কথা  উল্েলখ
কেরেছন। প্রস্তােব তারা িবশ্বনবী (সা.)-েক বেলিছল, যিদ ইসলােমর দাওয়াত েদয়া বন্ধ কর তাহেল তুিম যা যা চাও
তার সবই আমরা েতামায় েদব। এ আয়ােত আল্লাহ রাসূল (সা.)-েক বলেছন,  আপিন তােদরেক বলুন েতামরা আমােক পার্িথব
জীবেনর েকােনা েকােনা উপকরণ েদয়ার কথা বলছ, িকন্তু আিম পরকােলর িহসাব-িনকাশেকই ভয় পাই, কারণ, মহান আল্লাহর
বাণী েপৗঁেছ েদয়ার দািয়ত্ব পালেন আিম যিদ িবন্দুমাত্র অবেহলা কির, অথবা আল্লাহর বাণীর িকছু অংশ েগাপন কির

বা িবকৃত কির তাহেল আমার ওপর মহান আল্লাহর মহাশাস্িত েনেম আসেব যা সহ্য করার ক্ষমতা  আমার েনই।

অবশ্য  এটা  স্পষ্ট  মহানবী  (সা.)  কখনও  আল্লাহর  েকােনা  িনর্েদশ  অমান্য  কেরনিন  বা  করার  ইচ্ছাও  কখনও  েপাষণ
কেরনিন। তাই এ আয়ােতর মূল উদ্েদশ্য হল মুসলমানেদরেক অবশ্যই নানা প্রেলাভন ও অন্যেদর বা ইসলােমর শত্রুেদর
ওয়াদার ব্যাপাের সতর্ক থাকেত হেব। মুসলমানরা েযন এ ধরেনর প্রেলাভেনর মুেখ িকয়ামত বা িবচার িদবস ও আল্লাহর

শাস্িতর কথা মেন কেরন। শাস্িতর ভয় তােদরেক িবচ্যুিত েথেক দূের রাখার অন্যতম বড় চািলকাশক্িত।

:এ আয়াত েথেক আমােদর মেন রাখা দরকার

এক. মহান আল্লাহর শাস্িতর িবধান সবার জন্যই সমান। নবী-রাসূলও যিদ আল্লাহর িনর্েদশ অমান্য করেতন , তেব তারাও
শাস্িতর হাত েথেক বাঁচেত পারেতন না।

দুই. েখাদায়ী শাস্িতর ভয় একিট কাঙ্ক্িষত ভয় ও েযৗক্িতক। তাগুিত ও মানবীয় শক্িতেক ভয় করা উিচত নয়।

িতন. মানুষ সব সময়ই পােপ িলপ্ত হওয়ার িবপেদর মুেখ রেয়েছ, একমাত্র আল্লাহর রহমতই মানুষেক েগানাহ েথেক দূের
রােখ, িকংবা েগানাহর পর তওবা ও ক্ষমার ক্েষত্র ৈতির কের।



-সূরা আন’আেমর ১৭ ও ১৮ নম্বর আয়ােত বলা হেয়েছ

وَإنِْ يَمْسَسْكَ اللهُ بضُِر فَلاَ كَاشِفَ لَهُ إلاِ هُوَ وَإنِْ يَمْسَسْكَ بخَِْرٍ فَهُوَ عَلَى كُل شَيْءٍ قَدِرٌ (17) وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ
عِبَادِهِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِرُ

আর যিদ আল্লাহ েতামােক েকান কষ্ট েদন, তেব িতিন ছাড়া তা অপসারণকারী েকউ েনই। পক্ষান্তের যিদ েতামার মঙ্গল“
(কেরন, তেব িতিন সবিকছুর উপর ক্ষমতাবান।" (৬:১৭

(িতিনই পরাক্রান্ত িনজ বান্দােদর উপর। িতিনই জ্ঞানময়, সর্বজ্ঞ।” (৬:১৮"

িবশ্বনবী  হযরত  মুহাম্মাদ  (সা.)  যিদ  ইসলােমর  দাওয়াত  বা  প্রচার  বন্ধ  কের  েদন  তাহেল  িতিন  পার্িথব  সুেযাগ-
সুিবধা যা-ই চান না েকন তাঁেক তা েদয়া হেব বেল কােফর-মুশিরকরা প্রেলাভন েদিখেয়িছল তা গত পর্েবর আেলাচনায়
আমরা  উল্েলখ  কেরিছ।  এ  দুই  আয়ােত  আল্লাহ  বলেছন,  েহ  নবী!  আপিন  তােদর  বলুন,  সব  িকছুই  আল্লাহর  হােত  িনবদ্ধ।
িতক্ত ও িমষ্ট ঘটনাসহ যা-ই ঘটুক না েকন তাঁরই ইচ্ছা বা অনুমিতেতই ঘেট থােক। আল্লাহ যিদ কােরা ক্ষিত করেত
চান  তাহেল  তা  এড়ােনার  সাধ্য  কােরা  েনই।  একইভােব  িতিন  যিদ  কাউেক  ব্যাপক  ও  অপিরেময়  মাত্রায়  সুখ-
স্বাচ্ছন্দ্য িদেত চান তাহেল তােতও বাধা সৃষ্িটর ক্ষমতা কােরা েনই। তাই কােফর-মুশিরকরা আপনােক প্রলুব্ধ
করার  জন্য  েযসব  ওয়াদা  িদচ্েছ  তার  েকােনা  মূল্যই  েনই।  তাই  আল্লাহ  যিদ  না  চান  তাহেল  েতামােদর  প্রিতশ্রুত
েকােনা  সুেযাগ-সুিবধাই  আিম  পাব  না।  আর  েতামরা  আমােক  যত  হুমিকই  দাও  না  েকন-আল্লাহ  না  চাইেল  েতামরা  আমার

েকােনা ক্ষিতই করেত পারেব না।

: এ দুই আয়াত েথেক আমােদর মেন রাখা দরকার

এক.  আল্লাহই  সব  আশা-ভরসার  আসল  উৎস  হওয়া  উিচত।  ভয়ও  েকবল  তাঁেকই  করেত  হেব।  কারণ,  আল্লাহই  সব  িবষেয়র  ওপর
কর্তৃত্বশীল।

দুই. আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউেক ভয় করা উিচত নয়, বরং একমাত্র আল্লাহ ও তাঁর অসীম উচ্চ অবস্থানেকই ভয় করা উিচত।
কারণ, মহান আল্লাহর ক্ষমতার কােছ অন্য সবার ক্ষমতাও তুচ্ছ।

িতন.  শক্িত বা  ক্ষমতা তখনই মূল্যবান হয়  যখন  তার সােথ থােক প্রজ্ঞা বা  েকৗশেলর প্রেয়াগ। এ  আয়ােত আল্লাহর
ক্ষমতার পাশাপািশ তাঁর মহাপ্রজ্ঞা ও েকৗশেলর কথাও বলা হেয়েছ।

-সূরা আন’আেমর ১৯ নম্বর আয়ােত বলা হেয়েছ

َكُمْ لَتشَْهَدُونَ أنِهَذَا الْقُرْآنَُ لأِنُْذِركَُمْ بهِِ وَمَنْ بَلَغَ أئَن هُ شَهِيدٌ بَيْنيِ وَبَيْنَكُمْ وَأوُحِيَ إلَِيشَيْءٍ أكَْبَرُ شَهَادَةً قُلِ الل َقُلْ أي
ا تشُْركُِونَ نيِ بَرِيءٌ مِمِمَا هُوَ إلَِهٌ وَاحِدٌ وَإنِلهَِةً أخُْرَى قُلْ لاَ أشَْهَدُ قُلْ إن مَعَ اللهِ آَ

আপিন িজজ্েঞস করুনঃ সর্ববৃহৎ সাক্ষ্যদাতা েক? বেল িদনঃ আল্লাহ আমার ও েতামােদর মধ্েয সাক্ষী। আমার প্রিত“
এ েকারআন অবর্তীর্ণ হেয়েছ-যােত আিম েতামােদরেক এবং যােদর কােছ এ েকারআন েপৗঁেছ সবাইেক ভয় প্রদর্শন কির।



েতামরা িক সাক্ষ্য দাও েয, আল্লাহর সােথ অন্যান্য উপাস্যও রেয়েছ? আপিন বেল িদনঃ আিম এরূপ সাক্ষ্য েদব না।
(বেল িদনঃ িতিনই একমাত্র উপাস্য; আিম অবশ্যই েতামােদর িশরক েথেক মুক্ত।” (৬:১৯

মক্কার  একদল  মুশিরক  মহানবী  (সা.)’র  কােছ  এেস  তাঁেক  বেলন  েয,  েকউই  েতা  আপনার  েরসালাত  ও  নবুওয়্যােতর  পক্েষ
সাক্ষ্য িদচ্েছ না,  এমনিক আসমািন িকতাব বা ঐশী ধর্মগ্রন্থধারী ইহুিদ ও  খ্িরস্টানরাও আপনােক নবী ও  রাসূল
িহেসেব েমেন েনয়িন। আপিন অন্ততঃ একজন ব্যক্িতেক েদখান েয আপনার েরসালােতর পক্েষ সাক্ষ্য েদেব। তােদর এই
দািবর জবােব নােজল হয় এই পিবত্র আয়াত। এ আয়ােত বলা হেয়েছ, েতামােদর দৃষ্িটেত েক সবেচেয় বড় সাক্ষী? আল্লাহর
েচেয়  বড়  সাক্ষী  িক  েকউ  হেত  পাের  িযিন  কুরআন  নােজল  কেরেছন?   আর  এই  কুরআনই  মুহাম্মাদ  (সা.)’র  েরসালেতর  বড়

সাক্ষ্য, কারণ, এ মহাগ্রন্েথর ভাষা ও িবষয়বস্তু মানুেষর িচন্তার ফসল হেত পাের না।

আয়ােতর  পরবর্তী  অংেশ  িবশ্বনবী  (সা.)’র  েরসালােতর  উদ্েদশ্য  তুেল  ধের  বলা  হেয়েছ,  েকােনা  পদ  বা  সম্পদ  আমার
লক্ষ্য নয়, েতামােদর কােছ এ ধরেনর িকছুই আিম চাই না, আিম যা চাই তা হল েতামরা মূর্িত-পূজা েথেক িবরত হও এবং
তাগুিত বা জােলম ও েখাদাদ্েরাহী শক্িতর আনুগত্য কেরা না। আর েকবল আল্লাহরই এবাদত কর। এ আয়ােতর একিট অিত
গুরুত্বপূর্ণ িদক হল, এখােন ইসলােমর িচরন্তন এবং িবশ্বজনীন িমশন ও সব মানুেষর প্রিত এ ধর্েমর আহ্বান তুেল

ধরা হেয়েছ।

তাই এ আয়ােত এটাও স্পষ্ট হেয়েছ েয িবশ্বনবী (সা.)’র আহ্বান েকবল আরব জািতর জন্য বা িবেশষ েকােনা অঞ্চল বা
িবেশষ যুগ ও সমেয়র মধ্েযই সীিমত নয়। আিমরুল মুিমিনন হযরত আলী (আ.) কুরআেনর “ইন্নামা হুয়া ইলাহুন ওয়ািহদুন”
বা “একমাত্র িতিনই এক ইলাহ” শীর্ষক আয়ােতর ব্যাখ্যায় বেলেছন, যিদ আল্লাহ ছাড়াও আেরা অেনক েখাদা বা একািধকা
েখাদা  থাকত  তাহেল  তারাও  জনগেণর  কােছ  নবী-রাসূল  পাঠােতন।  অথচ  েদখা  েগেছ  যুেগ  যুেগ  যত  নবী-রাসূল  এেসেছন

    তাঁরা সবাই  এক আল্লাহর পক্ষ েথেকই এেসেছন।

:এ আয়াত েথেক আমােদর মেন রাখা দরকার

এক. ইসলােমর নবী (সা.) েয সত্িযকােরর নবী এবং রাসূল পিবত্র কুরআনই তার সবেচেয় বড় প্রমাণ।

দুই. িবশ্বনবী (সা.)’র েরসালাত িচরন্তন ও িবশ্বজনীন। তার েরসালাত সব যুগ, অঞ্চল ও সব শ্েরণীর মানুেষর জন্য
প্রেযাজ্য।

িতন. িবশ্বনবী (সা.)’র পর মুিমন ও সৎকর্মশীল ব্যক্িতরা ইসলাম ধর্ম প্রচােরর দািয়ত্বপ্রাপ্ত। কারণ, মানুেষর
কােছ আল্লাহর বাণী েপৗঁেছ না েদয়া পর্যন্ত দািয়ত্ব বা কর্তব্য পালেনর িনর্েদশ তােদরেক েদয়া যায় না।

চার.  ধর্েমর  প্রিত  ও  ঐশী  েনতা  বা  নবী-রাসূেলর  প্রিত  আনুগত্য  করা  এবং  এই  আনুগত্েযর  েঘাষণা  েদয়া  জরুির।
একইসােথ অংশীবাদীতা বা িশর্ক এবং অংশীবাদীেদর প্রিত ঘৃণা ও তােদর সঙ্েগ সম্পর্কচ্েছদ করাও জরুির।


